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আসসালামু আলাইকুম। 
আজ ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। আজ দিবসটি পালনের ৫০ বছর পূর্তি হচ্ছে। আমি দিবসটি পালন উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সমাগত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন, বাংলাদেশের স্বাক্ষরতার হার চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত শতকরা প্রায় ৭১ শতাংশে পৌঁছেছে। 
      সাক্ষরতা কর্মসূচির তাৎপর্য হলো সবার চোখ খুলে দেয়া। অক্ষর জ্ঞান মানুষের অন্তরদৃষ্টি খুলে দেয়, মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সর্বোপরি চেতনার উন্মেষ ঘটায়। 
‘‘সবার জন্য শিক্ষা’’ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে আমরা অত্যন্ত সফল। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে মানব পুঁজিতে (Human Capital) উন্নীত করতে পারলে উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে।
নেপোলিয়নের সেই বিখ্যাত উক্তির কথা আমাদের অনেকেরই জানা- ‘আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটা শিক্ষিত জাতি দেব’। 
 সাক্ষর মায়েরা পারিবারিক বিষয়ে এবং তাদের সন্তান ও নিজেদের বিষয়ে-যেমন, স্বাস্থ্য সেবা, পারিবারিক আয়, শিক্ষা ও শিশুকল্যাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। 
একজন সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন কৃষক মাটির গুণাগুণ বিচার করে, প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণ সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেন । প্রকৃতপক্ষে, সাক্ষরতাই হচ্ছে শিক্ষার প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়ে তোলা। জাতির পিতা বিশ্বাস করতেন, একটি শিক্ষিত প্রজন্ম ছাড়া সোনার বাংলা গড়া সম্ভব নয়। 
তাই তিনি স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ না করলেই নয়-স্বাধীনতার মাত্র ৩ বছরের মাথায় ৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পাকিস্তানের শেষ বছরের তুলনায় ৫০ ভাগ বেড়ে যায়।
জাতির পিতা ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তিনি ৩৬ হাজার ১শ’ ৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭শ’ ২৪ জন শিক্ষকের পদ সরকারিকরণ করেন। 
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর শিক্ষা কমিশনের অন্যান্য সুপারিশমালা আর বাস্তবায়িত হয়নি। শিক্ষাঙ্গনে নেমে আসে চরম নৈরাজ্য। 
 দীর্ঘ ২১ বছর পর ’৯৬-এর সরকার পরিচালনার সময়ে আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫ শতাংশে। 
১৯৯৬ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সাক্ষরতা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়। ৭টি জেলাকে নিরক্ষর মুক্ত ঘোষণা করা হয়। দেশে সাক্ষরতা বিস্তারে এ বিশাল অর্জনের সম্মানজনক স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ‘‘ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮’’ লাভ করে।
অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, বিশ্বের সকল দেশে যখন সময়ের সাথে সাথে সাক্ষরতার হার বাড়ে, তখন বিএনপি-জামাতের ২০০১-২০০৬ আমলে সাক্ষরতার হার আমাদের রেখে যাওয়া ৬৫ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৪৪ শতাংশে। 
আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে এলে সবকিছুরই উন্নয়ন ঘটাই। আর বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় এলে দেশকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়। মানুষকে কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা আর বিভ্রান্তির রেড়াজালে আটকে রেখে অবৈধ পথে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাটই ওনাদের রাজনীতি।
২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ব ব্যাংক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পে সাড়ে ১২শ’ কোটি টাকা দেয়। এই প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে শেষ পর্যন্ত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ার পর আমরা এই কার্যক্রম আবার চালু করি।
স্বাধীনতার পর জাতির পিতা ১৯৭৩ সালের ১ লা জুলাই দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) সকলের জন্য অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করে যান। 
বঙ্গবন্ধুর সরকারের ৩৬ হাজার ১শ’ ৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করে যাওয়ার ৪০ বছর পর আমারদের সরকারই ২০১৩ সালে দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছে। একই সঙ্গে এসব বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করেছি। অতীতে অনেক সরকার ছিল। আমার জিজ্ঞাসা-তারা কে কি করেছে ? 
সুধিমন্ডলী,
আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এবং সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলাম। এ অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ঘোষণা থাকলেও ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি আমরা নিশ্চিত করেছি। প্রতি বছরের মতো এবারও বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৩২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯২৩টি নতুন পাঠ্যবই বিতরণ করেছি। 
পাশাপাশি প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করেছি। ঝরে পড়া রোধে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে। 
এসকল ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ৮০’র দশকে ঝরে পড়ার হার ৮০ শতাংশ থেকে কমিয়ে আমরা ২০.৯ শতাংশে নামিয়ে এনেছি।
উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে আমরা ৭৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৯শ’ ৭৭ জনে উন্নীত করেছি। ৯৬টি দারিদ্র্য পীড়িত উপজেলার ২৯ লক্ষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে আমরা প্রত্যেকটি স্কুলে মিড-ডে মিল চালু করব।
অনুন্নত জনপদ এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত ৫২টি জেলার ১শ’ ৪৮টি উপজেলায় আমরা ১ হাজার ১শ’ ৪০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১ হাজার ৬শ’ ২৩টি ‘আনন্দ স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেছি। ফলে, হত-দরিদ্র ও ঝরে পড়ার শঙ্কাগ্রস্ত শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। 
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ১ হাজার কোটি টাকার শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। 
নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে ৪শ’ ৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বাংলাদেশ সাক্ষরতা কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
আমরা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্যোগ নিয়েছি। প্রতিবন্ধীদের সক্ষমতা বিকাশে প্রতিবন্ধী স্কুল করেছি। পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের আধা ঘন্টা সময় বাড়িয়ে দিয়েছি। 
উপস্থিত সুধিবৃন্দ
সার্বজনীন সাক্ষরতা কর্মসূচির সম্প্রসারণে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-
· ‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’ (MDG) বাস্তবায়নে ‘সবার জন্য শিক্ষার’ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য National Plan of Action প্রণয়ন। শতভাগ বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করা। 
· দেশের সকল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা।
· ঝরেপড়া এবং যারা কোন না কোনভাবে বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ বঞ্চিত তাদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাক্ষরতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি। 
· বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি- উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে বই বিতরণ, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, হোমভিজিট জোরদারকরণ, মায়েদের সমাবেশ ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন। এরফলে ঝরেপড়া শিশুদের হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।
· দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বেই পরিমার্জিত কারিকুলাম অনুযায়ী প্রায় দুই কোটি প্রাথমিক শিক্ষার্থীর হাতে চার রঙা আকর্ষণীয়, সম্পূর্ণ নতুন পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ নিশ্চিত করা।
· ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম রিভিশন। 
· ২০০৯ সাল থেকে দেশব্যাপী অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ‘প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা’ গ্রহণ।
· প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সংস্কার, নিরাপদ পানীয়জলের ব্যবস্থা, সেনিটেশন ও ওয়াশব্লক স্থাপনসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ।
· ‘ভিশন-২০২১’ অর্জনের লক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সরবরাহ।
আমি আপনাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ এর আলোকে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করুন। ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করুন, দেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করুন, ১৬ কোটি মানুষকে মানবসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে মানব পুঁজি হিসেবে গড়ে তুলুন। আপনাদের সকল কাজে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সর্বোচ্চ সমর্থন ও সহযোগিতার দ্বার অবারিত থাকবে। 
আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত, সুখী-সমৃদ্ধ দেশ, বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাড়াবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসাবে বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে। 
আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৫ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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